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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

বিমান বাহিনী প্রধান, 

বিমান বাহিনীর সর্বস্তরের সদস্যবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী। 

আসসালামু আলাইকুম। 

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে প্রথমবারের মত ‘ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্রের অন্তর্ভুক্তি এবং ‘বঙ্গবন্ধু এ্যারোনটিক্যাল সেন্টার' এর শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এ সমাবেশে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

আজকের এ বিশেষ দিনে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতাকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২-লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মতিয়ুর রহমানসহ বিমান বাহিনীর শহীদ সদস্যদের। 

বঙ্গবন্ধু প্রচেষ্টায় স্বাধীনতার পর পরই বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে সংযোজিত হয় অত্যাধুনিক মিগ-২১ জঙ্গি বিমান, পরিবহন বিমান, হেলিকপ্টার ও র‌্যাডারসহ বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জামাদি। 

এরই ধারাবাহিকতায় আমরা আমাদের গত মেয়াদে মিগ-২৯, সি-১৩০ এবং অত্যাধুনিক র‌্যাডার সংযোজন করেছিলাম। 

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় একটি শক্তিশালী, আধুনিক ও কার্যকর বিমান বাহিনীর কোন বিকল্প নেই। 

বর্তমান বিশ্বে যুদ্ধ ও শামিত্মকালীন সময়ে আকাশ প্রতিরক্ষাসহ সেনা ও নৌ বাহিনীকে পর্যাপ্ত সাহায্য প্রদান এবং আর্তমানবতার সেবায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে বিমান বাহিনী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। 

সেজন্য আমরা একটি দক্ষ, আধুনিক এবং সুশৃঙ্খল বিমান বাহিনী গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। এবার দায়িত্ব গ্রহণের পর আমরা বিমান বাহিনীকে পর্যায়ক্রমে উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। 

কক্সবাজারে একটি পূর্ণাঙ্গ বিমান বাহিনী ঘাঁটি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি যশোরে বিমান বাহিনী একাডেমিতে ফ্লাইট ক্যাডেটদের আধুনিক প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা সম্বালিত ‘‘বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স'' স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। 

জঙ্গি বিমানগুলোতে ব্যবহারের জন্য অত্যাধুনিক দূরপাল্লার Beyond Visual Range এবং স্বল্পপাল্লার Infra Red air to air missile সংগ্রহ করেছি। 

আজ ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে বিমান বাহিনীর আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় আমরা নিয়ে এসেছি যুগান্তকারী অগ্রগতি। 

এছাড়া দেশের সমুদ্রসীমা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের জন্য কক্সবাজারে একটি নতুন এয়ার ডিফেন্স র‌্যাডার স্থাপন এবং বিমান বাহিনী ঘাঁটি পাহাড়কাঞ্চনপুরের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন র‌্যাডারটিও প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে। 

আরও দুইটি র‌্যাডার ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলছে। তাছাড়া, চলতি অর্থবছরেই আমরা বিমান বাহিনীতে এক স্কোয়াড্রন F-7 BGI যুদ্ধ বিমানসহ আরও কিছু সংখ্যক হেলিকপ্টার সংযোজন করছি। আমরা আরও কয়েকটি পরিবহন বিমান ক্রয়ের বিষয় বিবেচনায় রেখেছি। 

প্রিয় বিমানসেনাগণ, 

প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে আমাদের আরও মনোযোগী হতে হবে। প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন, উন্নতমানের প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির সমন্বয়ে একটি আধুনিক-যুগোপযোগী বিমান বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা দরকার। 

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, বিমান বাহিনী কারিগরি ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে অনেকটাই সফল হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারের ওভারহোলিং এর কাজও আপনারা করছেন। ইতোমধ্যেই শ্রীলঙ্কার বিমান বাহিনী তাদের বিমান আমাদের কাছ থেকে ওভারহোলিং করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। 

প্রিয় বিমানসেনাবৃন্দ, 

আজ ‘বঙ্গবন্ধু এ্যারোনটিক্যাল সেন্টার' এর শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী স্বনির্ভরতার দিকে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। 

এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিমান ও হেলিকপ্টারের মেরামত এবং কাঠামোগত পরিবর্তনসহ বিমানের ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশও তৈরি করা সম্ভব হবে বলে আমি আশাবাদী। এরফলে বিমান রক্ষণাবেক্ষণে ও ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ ক্রয়ে ব্যয় সঙ্কোচন এবং বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করা সম্ভব হবে। 

আমি আশা করি আপনারা ভবিষ্যতে বিমান, হেলিকপ্টার, র‌্যাডারসহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি তৈরি করে স্বনির্ভরতা অর্জনে সক্ষম হবেন। আমার আরও প্রত্যাশা থাকবে ২০২১ সালের মধ্যে আপনারা একটি হালকা বিমানের prototype নির্মাণে সফল হবেন। 

আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর বিমান বাহিনী গড়ে তোলার পাশাপাশি আপনাদের জীবনযাত্রার মান বাড়াতে বেতন-ভাতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি। 

বিমানসেনাদের এলপিআর এর সময়সীমা এবং পারিবারিক পেনশনের হার বৃদ্ধিসহ সন্তানদের পারিবারিক পেনশনের আওতায় আনা হয়েছে। 

আপনাদের আবাসন সমস্যার সমাধানের নির্দেশ দিয়েছি। এছাড়াও এয়ারক্রুদের উড্ডয়ন ভাতা এবং উড্ডয়ন বীমা প্রায় দ্বিগুণেরও বেশী বৃদ্ধি করা হচ্ছে। 

ইতঃপূর্বে জোট সরকারের অনুমোদিত Force Structure অনুযায়ী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সর্বোচ্চ ৭২৪ জন সদস্য পাঠানোর সুযোগ ছিল। 

আমাদের সরকার এ সংখ্যা বাড়িয়ে ১ হাজার ৬১৭ জনে উন্নীত করেছে। এছাড়া জাতিসংঘের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির বিশেষ করে বিমান বাহিনীর সদস্যদের ব্যাপারে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। 

জাতিসংঘ ছাড়াও প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবিলায় আমাদের বিমান বাহিনীর পেশাদারিত্ব আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছেছে। 

কেবল দেশেই নয়, বিদেশেও বাংলাদেশের ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া এবং উদ্ধার কাজে আপনাদের অংশগ্রহণ দেশের জন্য এনেছে সুনাম ও মর্যাদা। 

বিমান বাহিনী ঘাঁটি পাহাড়কাঞ্চনপুর এবং শমসেরনগরে দু'টি শাহীন স্কুল ও কলেজ নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পর্যায়ে। 

ভবিষ্যতে কুর্মিটোলা ও চট্টগ্রামের বিএএফ শাহীন কলেজসমূহের সম্প্রসারণসহ বিমান বাহিনী রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট লালমনিরহাটে নতুন স্কুল স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে। 

প্রিয় বিমানসেনাগণ, 

একটি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য দেশপ্রেমিক, সুশৃঙ্খল ও পেশাদার সশস্ত্র বাহিনীর কোন বিকল্প নেই। দেশবাসী একটি সৃশৃঙ্খল, চৌকস ও মেধাসম্পন্ন জনবলে সমৃদ্ধ বিমান বাহিনী দেখতে চায়। 

আপনাদের জানতে হবে, স্বাধীনতার জন্য ৩০ লাখ শহীদের আত্মোৎসর্গের সঠিক ইতিহাস। আমাদের মনে রাখতে হবে, বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান এবং শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হকসহ অসংখ্য বীরের ত্যাগের মহিমাকে। যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা। 

বিমান বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সকলের মঙ্গলময় জীবন কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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